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						উইকিসংকলন থেকে

					

					


					
					
					এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
Str মানিক বচনাসমগ্ৰ
পাক হেসে উড়িয়ে দেয়, বলে, পাত্তর দেবে না ? আমি বলব উচিত কথা, পাত্তর দেবে না ! অত সস্তা নয়। পাচু আর দুকলিকে সাথে নিয়ে সামনের দিকে সম্মানের আসন দখল কবে বসে, মঞ্চের ঠিক নীচে যে আসনগুলি মান্যগণ্যদের জন্য রিজার্ড থাকে এবং সভা সুরু হওয়ার সময় না পেন্বিয়ে যাবা কদািচ সভায় আসে না। যেমন উৎসুক ও উচ্ছল তেমনই খুশি ও সন্তুষ্ট মনে হয়। পাকাকে , আত্মবিশ্বাসের বিরাট ফাটলটা যেন যাদুমন্ত্রে জোড়া লেগে গেছে। ওফেলা নিজেদের বাড়ীতে তার আড়ষ্টভাব ছিল, এ বেলা এই প্রকাশ্য সভায় সে দুকলিব সঙ্গে বিনা ভূমিকায় অস্তবঙ্গ হয়ে যায়, প্রাণখোলা হসি তামাসা চালায়। বলে, দুকলিকেও আজ বক্তৃতা দিতে হবে, সভায় সে চাষী মেয়েদের দুঃখদুর্দশাব কথা জানাবে। পাকাই তাৰ নাম ঘোষণা করে দেবে-ভাল নামটা কি যেন দুকলিব ? বলতে বলতে দুকলিব মুখে আতঙ্ক ঘনিয়ে আসতে দেখে শুধু হেসেই পাকা আবাব তাকে আশ্বস্তও কবতে পারে যে ভয় নেই, সে তামাসা কবছে।
এক বেলায় যেন বদলে গেছে অদ্ভুতভাবে। যে একটা খোলস ছিল সেটা শুধু ছেডেই ফেলে নি, আবেকটা খোলস গজিয়েও ফেলেছে। ইতিমধ্যে ।
দেখে শুনে খুশি হয়েও পাঁচু ভেবে পায় না। আগে থেকে খুশি হওয়া ঠিক হবে কিনা। পাকা যদি গা ঝাড়া দিযে উঠতে পেরে থাকে। তার চেয়ে সুখের বিষয় আর কি হতে পারে। সবাই বুনছে অনিয়মের জটিল ফাদ নিজেব তেজেব চোটে খানিকটা দিশেহারা পাগলাটে হয়ে থেকেছে বেচারা, আবোল তাবোল বিদ্ৰোহাঁই করে গেছে। একটা ডাইনীবি মাযায় সে পঙ্গু হয়ে জীৰ্ণ হয়ে যাবে চিরদিনের জন্য, এটা ঘটলে, সংসারে নিয়মনীতির মানে বোঝাই দায় হয়ে যেত। গবুতে মুড়িয়ে খেলে বুনো চারা আবার ডালপাতা গজায়, পাকাব শুকিয়ে শেষ হয়ে যাবার কি কাবণ ঘটেছে ?
কিন্তু এ সভা কি তার আত্মজয়ের ভূমিকায় খাপ খায় ? এইটুকু ভাবনা পাঁচুব। দেশেব জন্য স্বাধীনতাব জন্য তাগী জেলখাটা সৎ মানুষে জমজমাট এই সভা, এখানে তো শুধু ফাকিবাজ আব্ব বাজনীতিব ব্যবসায়ীবাই এসে জোটে নি। পাঁচু কালীনাথদের উপায়ে বিশ্বাসী, কিন্তু একই ভাবের ভাবুক সাধাবণ মানুষের বড় সমাবেশ তাকে গভীব ভাবে নাডা দেয় পঞ্চাশ হাজার তুচ্ছ কুলিমজুর একজোট হয়ে কংগ্রেস-মণ্ডপ দখল কবেছিল এ সংবাদে পর্যন্ত তাব বুকেবা বক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে, তাই মঞ্চে আর নীচে জমায়েৎ অহিংসায় বিশ্বাসী খাদব-পরা আন্তরিক দেশভক্ত মানুষগুলিকে সে শ্ৰদ্ধা করে ওবা বন্ধু যুদয়মনের মুক্তি কামনার প্রতিনিধি। ওদের ওজন, ওদের গুরুত্ব নেহাৎ মুর্থ ছাড়া অস্বীকার কবতে পারে না। ছেলেমানুষ পাকা কি এদের নীতি আর বিশ্বাসকে চ্যালেঞ্জ করে পাব পাবে ?
হয়তো শুধু লাজ পাবে, অপদস্থ হবে। আবাব রাতারাতি উল্টো দিকে ঘুবে যাবে পাকাব মন। আবও মারাত্মক হতাশার গভীর অতলে তলিয়ে যাবে। 丛
ঠিক সামনে মুখোমুখি বসে আছে রোগ ও ফার্স সুশীলবাবু, সিক্সথ ক্লাসে পাঁচুদেব ইতিহাস পড়ত। সাতটি মেয়ের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে দ্বিধা না করে একুশ সালের আন্দোলনে ঝাঁপ দিয়ে জেলে গিয়েছিল সংসাব ছারেখাবে দিয়েও আজও সে একাগ্র একনিষ্ঠ কংগ্রেস-সেবক । সভায় আজ এরকম কতজন এসেছে।
কাও পাকা সত্যই করে-সেরকম কাণ্ড পাঁচু কল্পনাও কবতে পারে নি। এমন ধীর ভাবে সুকৌশলে অদ্ভুত দৃঢ়তাব সঙ্গে পাকা এরকম একটা ব্যাপার ঘটাতে পারে, শুধু পাঁচু কেন, পাকাকে যারা জানত তাদের একজনও আগে বিশ্বাস কবিতে পারত না। সে একটা হৈ চৈ গণ্ডগোল সৃষ্টি করবে, খুব বেশী হলে সভার কর্তব্যক্তিদের মানতে সে বাধ্য কবাবে যে তাব প্রতিমাদটা খুবই যুক্তিসঙ্গীত, নাদ্ভিদের সভায় ঢুকতে না দেওয়া অন্যায় হয়ে গেছে। সাময়িক একটু বিশৃঙ্খলাব পাব আবাব সভার কাজ চলতে থাকবে। কিন্তু পাকার মত একটা ছেলে যে এমন গুরুত্বপূর্ণ বিবাট একটা সভাকে বয়স্ক অভিজ্ঞ সম্মানিত একজন ব্যক্তির মত কিছুক্ষণের জন্য সম্পূর্ণ ভাবে নিজের আয়ত্তে এনে ফেলবে, ঘন ঘন হাততালি ও বন্দেমাতবম জয়ধ্বনিতে সমস্ত হলটি মুখরিত করে তুলবে, মঞ্চের নেতাবা পর্যন্ত তাকে বিজয়ী বীবের সম্মান দেবে, কে তা স্বপ্নেও ভাৰতে পেরেছিল ? পাকা । আমাদের সেই পাকা ।
নির্দিষ্ট সময়ের আধঘণ্টা পরে সভার কােজ সুরু হয়। সভাপতি ভুবন-ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের নির্বাচনে ভৈরবেবী সঙ্গে লড়য়ে নেমে একদিন সে পাকার তুচ্ছ একটা ছেলেমানুষী মারামারির ব্যাপারকে ফেনিয়ে কঁাপিয়ে শহরের ভদ্রসমাজেব জীবনমরণ সমস্যায় দাঁড় করিয়ে নয়নতারা ক্লাবে পাকার প্রকাশ্য বিচারের মধ্যে ভৈরবকে অপদস্থ করতে চেয়েছিল এবং আচমকা হাজির হয়ে অনন্ত এক রকম ছেলেখেলার কায়দায় বঁটাস করে দিয়েছিল তার মতলব। সে সব ব্যাপার মিটে গেছে, ভাব হয়ে গেছে। ভৈরব আর ভুবনের। ইলেকশনে জিতে বোর্ডের চেয়ারম্যান হওয়ার চেয়ে একটা বড় স্বাৰ্থ ছিল ভৈবন্বের, ভুবন একদিন গিয়ে আপোসে দুজনের বড় স্বাৰ্থ রক্ষার ব্যবস্থা করে আসে। ভৈরব সরে দাঁড়ায় নির্বাচন থেকে, ভুবন ন’হাজার টাকা খরচ করে ভৈরবের কাজটা হাঁসিল করে দেয়। ও টাকা ভুবন ইতিমধ্যেই তুলে নিয়েছে, আরও অনেক গুণ তুলে নেবে। তাই, অনন্ত সম্পর্কেও এখন তার অত্যন্ত শ্ৰীতিপূর্ণ মনোভাব। অনন্তকে সম্মানিত করতে সে এ সভায় সভাপতি হয়েছে। সভাপতি হয়ে সম্মানিত করতে নয়, ভুবনের সভাপতিত্বে অনন্তের সম্মান বাড়ে না। বরং যে সভায়
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		 এই পাতা শেষ সম্পাদিত হয়েছে ১১:০৪টার সময়, ৩০ জুলাই ২০১৭ তারিখে।
	লেখাগুলো ক্রিয়েটিভ কমন্স অ্যাট্রিবিউশন/শেয়ার-আলাইক লাইসেন্সের আওতাভুক্ত; এর সাথে বাড়তি শর্ত প্রযোজ্য হতে পারে। এই সাইট ব্যবহার করার মাধ্যমে, আপনি এটি ব্যবহারের শর্তাবলী ও এর গোপনীয়তা নীতির সাথে সম্মত হচ্ছেন।
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